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এিপৰ্েলর িমথয্াচার 
 

িমথয্া একিট চািরিতৰ্ক বয্ািধ। যার মেধয্ মনুষয্ রুিচেবাধ িকংবা সুস্থ পৰ্কৃিত িবদয্মান েস 
েকানকৰ্েমই এর পৰ্িত সমথর্ন জ্ঞাপন করেত পাের না। আর না করাই হেচ্ছ সব্াভািবক মনুষয্ 
ধমর্। সকল ধেমর্ই এর পৰ্িত িনন্দা জ্ঞাপন করা হেয়েছ।  

‘পক্ষান্তের সতয্ পৃিথবীর স্থািয়েতব্র একিট মূল িভিত্ত। পৰ্শংসােযাগয্ বস্তু, নবুওয়েতর অংশ 
ও তাকওয়ার ফল। এ সতয্ না থাকেল শিরয়েতর িবধানসমূহ অেকেজা হেয় েযত।  মূলত 
িমথয্া বলার েদােষ দুষ্ট হওয়ার অথর্ হেচ্ছ মানবতা েথেক েবিরেয় যাওয়া। কারণ, কথা বলা 
মানুেষর একিট ৈবিশষ্টয্ আর কথা সতয্ না হেল তার েকান অথর্ই থােক না।’ (মুহাম্মদ আল-
খােদিম: বারীকাতুন মাহমূিদয়া, ৩/১৮৩) 

আমােদর পিবতৰ্ দীেন ইসলােম এর সামানয্তম আশৰ্য়-পৰ্শৰ্য় েনই। কুরআন, হািদস এবং 
উম্মেতর ঐকমতয্ দব্ারা পৰ্মািণত েয এটা হারাম, এটা িনিষদ্ধ ও গিহর্ত। েয িমথয্া বেল তার 
পিরণাম দুিনয়া ও আেখরােত খুবই িনন্দনীয়। 

িনিদর্ষ্ট কেয়কিট েক্ষতৰ্ বয্তীত িমথয্া বলার েকান অবকাশ েনই। এ িমথয্ার মাধয্েম কােরা 
অিধকার হরণ করা যােব না, কাউেক হতয্া করা যােব না এবং কােরা ইজ্জত সম্মােন আঘাত 
হানা যােব না। বরং কাউেক মৃতুয্র হাত েথেক রক্ষা করার জনয্ িকংবা দু’জেনর মেধয্ িছন্ন 
সম্পকর্ পুনরায় স্থাপন করার জনয্ অথবা সব্ামী-স্তৰ্ীর মেধয্ িমল-মহবব্ত ৈতির করার জনয্ এ 
িমথয্ার আশৰ্য় েনয়া যােব, অনয্থায় নয়। 

ইসলাম ধেমর্ এমন একিট মুহূতর্ িকংবা িদন-ক্ষণ েনই যার মেধয্ িমথয্া বলা ৈবধ বা মানুষ 
যা চায় তা বলার জনয্ েস সব্াধীন। পক্ষান্তের কতক সমােজ পৰ্চিলত েরওয়াজ েযমন পেহলা 
এিপৰ্ল বা এিপৰ্ল ফুল নােম েয কুসংস্কার চেল আসেছ েয, তােত িমথয্া বলা বা কাউেক েধাঁকা 
েদয়া সমূ্পণর্ ৈবধ, তার েকান িভিত্ত ইসলাম ধেমর্ই েনই। বরং িমথয্া সবসময়ই িমথয্া এবং 
সবসময় তা হারাম। 

  
িমথয্ার ক্ষিতসমূহ :  
 িমথয্া বলা হারাম :  
১. আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ‘িমথয্া েতা তারাই বানায় যারা আল্লাহর িনদশর্নসমূেহর ওপর 

ঈমান রােখ না। বস্তুত তারাই িমথুয্ক।’ (সূরা নাহাল : ১০৫) 
ইবেন কািসর রহ. বেলন, ‘অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ িদেয়েছন েয, রাসূল সা. 

িমথয্া ৈতির কেরন না এবং িমথয্া বেলনও না। কারণ, আল্লাহ এবং তার রাসূেলর নােম যারা 
িমথয্া রটায় তারা িনকৃষ্ট মাখলুক। তারা আল্লাহর িনদশর্নসমূেহর ওপর িবশব্াস রােখ না, তারা 
কােফর, তারা নািস্তক; তারা মানুেষর িনকট িমথুয্ক িহেসেব পিরিচত। পক্ষান্তের রাসূল সা. 
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মানুেষর মােঝ সব েচেয় সতয্বাদী িহেসেব, সব েচেয় সত্কমর্শীল িহেসেব পৰ্িসদ্ধ িছেলন। 
কওেমর সবাই তােক িবশব্স্ত মু হাম্মদ বা আল-আমীন মুহাম্মদ বেল ডাকত।’ (ইবেন কািসর : 
২/৫৮৮) 

২. আবুহুরায়রা রা. েথেক বিণর্ত, রাসূল সা. বেলন, ‘মুনােফকেদর িনদশর্ন িতনিট : কথা 
বলার সময় িমথয্া বলা, ওয়াদা কের ভঙ্গ করা এবং আমানেতর মেধয্ েখয়ানত করা।’ (বুখাির 
: ৩৩, মুসিলম : ৫৯) 

ইমাম নবিব রহ. বেলন, অিধকাংশ আেলেম রায় হেচ্ছ এগ‌ুেলা মুনােফিকর আলামত ও 
সব্ভাব। যার মেধয্ এগ‌ুেলা থাকেব েস এসব সব্ভােব মুনােফকেদর নয্ায় ও তােদর আচরণ 
গৰ্হণকারী।  

 
 আর সব েচেয় বড় িমথয্া : 
- সব েচেয় বড় িমথয্া হেচ্ছ আল্লাহ ও তার রাসূল সা. এর ওপর আেরাপ করা। এর 

শািস্ত ভয়াবহ, েকউ েকউ এ জাতীয় িমথুয্কেক কােফর পযর্ন্ত বেলেছন। আল্লাহ তা‘আলা 
বেলন, ‘আর েতামােদর িজহব্া দব্ারা বানােনা িমথয্ার ওপর িনভর্র কের বেলা না েয, এটা 
হালাল এবং এটা হারাম, আল্লাহর ওপর িমথয্া রটােনার জনয্। িনশ্চয় যারা আল্লাহর নােম 
িমথয্া রটায়, তারা সফল হেব না।’ (নাহাল : ১১৬) 

আলী রা. েথেক বিণর্ত, রাসূল সা. বেলন, ‘েতামরা আমার ওপর িমথয্া বলেব না, েয 
আমার ওপর িমথয্া বলেব, েস েযন আগ‌ুেন পৰ্েবশ কের।’ (বুখাির : ১০৬) 

আবু হুরায়রা রা. েথেক বিণর্ত, রাসূল সা. বেলন, ‘েয আমার ওপর িমথয্া বলল, েস েযন 
তার িঠকানা জাহান্নাম বািনেয় েনয়।’ (বুখাির : ১১০, মুসিলম : ৩)  

ইবনুল কািয়য্ম রহ. বেলন, ‘এর অথর্ হেচ্ছ েয রাসূল সা. এর ওপর িমথয্া বলেব েস েযন 
িনজ স্থায়ী িঠকানা জাহান্নাম বািনেয় েনয়।’ (তািরকুল িহজরাতাইন : ১৬৯) 

 
- েবচােকনায় িমথয্া বলা :  

সাহািব আবু যর রা. েথেক বিণর্ত, রাসূল সা. বেলন, ‘েকয়ামেতর িদন িতন জন বয্িক্তর 
সেঙ্গ আল্লাহ কথা বলেবন না এবং তােদর িদেক তাকােবন না এবং সংেশাধন করেবন না, 
আরও তােদর জনয্ রেয়েছ কিঠন শািস্ত। আবু যর বেলন, রাসূল সা. একথাগ‌ুেলা িতনবার 
বলেলন। আবু যর বেলন, তারা ক্ষিতগৰ্স্ত, তারা ধব্ংস পৰ্াপ্ত, তােদর পিরচয় িক েহ আল্লাহর 
রাসূল! িতিন বলেলন, টাখনুর িনেচ কাপড় পিরধানকারী, উপকার কের েখাটা পৰ্দানকারী 
বয্িক্ত ও িমথয্া কসেমর মাধয্েম িবকৰ্য়কারী বয্িক্ত।’ (মুসিলম : ১০৬) 

হািকম ইবন িহযাম েথেক বিণর্ত, রাসূল সা. বেলন, ‘েকৰ্তা ও িবেকৰ্তা ইচ্ছাধীন যতক্ষণ 
না তারা পৃথক হয়। যিদ তারা সতয্ বেল ও েদাষ-গ‌ুণ বণর্না কের েদয়, তেব তােদর মেধয্ 
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বরকত পৰ্দান করা হয়। আর যিদ তারা েগাপন রােখ ও িমথয্া বেল তেব তােদর বরকত নষ্ট 
কের েদয়া হয়।’ (বুখাির : ১৯৭৩, মুসিলম : ৫৩২) 

শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া রহ. বেলন, ‘আল্লাহ সতয্ ও স্পষ্ট কের বলার জনয্ 
আেদশ িদেয়েছন এবং িমথয্া ও েগাপন করার জনয্ িনেষধ কেরেছন, েযসব বয্াপাের স্পষ্ট 
কের বলার পৰ্েয়াজন হয়, েসসব বয্াপাের। েযমন রাসূল সা. বেলেছন, ‘েকৰ্তা ও িবেকৰ্তা 
ইচ্ছাধীন যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়। যিদ তারা সতয্ বেল ও েদাষ-গ‌ুণ বণর্না কের েদয়, 
তেব তােদর মেধয্ বরকত পৰ্দান করা হয়। আর যিদ তারা েগাপন রােখ ও িমথয্া বেল তেব 
তােদর বরকত নষ্ট কের েদয়া হয়।’ আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ‘েহ মুিমনগণ! েতামরা আল্লাহর 
জনয্ নয্ােয়র সােথ সাক্ষয্দানকারী িহেসেব সদা দণ্ডায়মান হও। েকান কওেমর পৰ্িত শতৰ্ুতা 
েযন েতামােদরেক েকানভােব পৰ্েরািচত না কের েয, েতামরা ইনসাফ করেব না। েতামরা 
ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার িনকটতর।’ মােয়দা : ৮, (িমনহাজুস সুন্নাহ : ১/৬১) 

 
- সব্েপ্নর বয্াপাের িমথয্া বলা হারাম :  

েকউ েকউ সব্েপ্ন িকছু না েদেখও বেল েয, আিম সব্েপ্ন এমন এমন েদেখিছ, অতঃপর 
মানুেষর কােছ তা বেল েবড়ায়। ইবেন আবব্াস রা. েথেক বিণর্ত, রাসূল সা. বেলন, ‘েয বয্িক্ত 
সব্প্ন না েদেখও সব্প্ন েদখার ভান করেব, তােক দু’িট গেমর মােঝ িগরা িদেত বলা হেব, অথচ 
তা েস করেত সক্ষম  হেব না। আর েয বয্িক্ত েকান সম্পৰ্দােয়র কথা কান েপেত শ‌ুনল, অথচ 
তারা তােক তা েশানােত চায় িন, তার কােন েকয়ামেতর িদন িশশা ঢালা হেব, েয বয্িক্ত ছিব 
অঙ্কন করেব েকয়ামেতর িদন তােক শািস্ত েদয়া হেব  এবং তােক বলা হেব তােত রুহ সঞ্চার 
করেত, অথচ তা করেত েস সক্ষম হেব না।’ (বুখাির : ৬৬৩৫)  

মুনািব রহ. বেলন, ‘দু’িট গেমর মােঝ তােক িগরা িদেত বলা হেব’ এর অথর্ হেচ্ছ তােক 
সবর্দা শািস্ত েদয়া হেব। জাগৰ্ত অবস্থার েচেয় ঘুমন্ত অবস্থার িমথয্া বয্াপাের েকন এ কিঠন 
শািস্ত ? অথচ জাগৰ্ত অবস্থায় িমথয্া বেল কাউেক েতা হতয্া পযর্ন্ত করা যায়। এর উত্তর হেচ্ছ, 
ঘুমন্ত অবস্থায় িমথয্া বলার অথর্ হল আল্লাহর ওপর িমথয্া বলা। কারণ, সব্প্ন নবুয়েতর একিট 
অংশ, তাই নবুওয়েতর অংশও আল্লাহর পক্ষ েথেকই। সবার িনকট িবিদত েয, মানুেষর ওপর 
িমথয্া বলার েচেয় আল্লাহর ওপর িমথয্া বলার শািস্ত ভয়াবহ ও কিঠন।’ (ফায়জুল কািদর : 
৬/৯৯) 

 
- সব েশানা কথা বলাও হারাম :  

হাফস ইবন আেসম েথেক বিণর্ত, রাসূল সা. বেলেন, ‘বয্িক্তর িমথুয্ক হওয়ার জনয্ 
এতটুকুই যেথষ্ট েয, েস যা শ‌ুনেব তাই বলেব।’ (মুসিলম : ৫) 

ইমাম নবিব রহ. বেলন, ‘এ সব হািদস দব্ারা পৰ্মািণত হয় েয, যা যা েশানা যায় তার সব 
িকছু বলা িনেষধ। কারণ, পৰ্িতিনয়ত সতয্-িমথয্া অেনক িকছুই েশানা যায়, অতএব েয বয্িক্ত 
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সব িকছু বেল েবড়ােব তার দব্ারা িমথয্া পৰ্চািরত হওয়াই সব্াভািবক, যার সেঙ্গ বাস্তবতার েকান 
সম্পকর্ িবদয্মান থাকেব না। আর এটাই হেচ্ছ িমথয্া, িমথয্ার জনয্ ইচ্ছা অিনচ্ছার েকান দখল 
েনই। হয্া,ঁ েগানাহগার হওয়ার ইচ্ছা শতর্।আল্লাই ভাল জােনন।’ (মুসিলেমর বয্াখয্া গৰ্ন্থ : 
১/৭৫) 
 
- সব েচেয় ঘৃিণত হেচ্ছ হািসতামাশাচ্ছেল িমথয্া বলা :  

অেনেক ধারণা কের েয হািস-রিসকতায় িমথয্া বলা ৈবধ। আর এ েথেকই িবশব্ েধাঁকা 
িদবস বা এিপৰ্ল ফুেলর জন্ম। এটা ভুল ধারণা, এর েকান িভিত্ত েনই ইসলাম ধেমর্। রিসকতা 
িকংবা সব্াভািবক অবস্থায় িমথয্া সবর্াবস্থায় হারাম। 

ইবেন ওমর রা. েথেক বিণর্ত, রাসূল সা. বেলন, ‘আিম রিসকতা কির িঠক, তেব সতয্ 
বয্তীত কখেনা িমথয্া বিল না।’ (তাবরািন িফল মুজামুল কািবর : ১২/৩৯১, সিহহ আল-জােম 
: হািদস নং ২৪৯৪) 

আবুহুরায়রা রা. েথেক বিণর্ত, সাহাবােয় েকরাম একদা বলল, েহ আল্লাহ রাসূল, আপিন 
েতা আমােদর সেঙ্গ রিসকতা কেরন। িতিন বলেলন, ‘আিম সতয্ িভন্ন িকছু বিল না।’ 
(িতরিমিজ : ১৯৯০) 

আŀুর রহমান ইবেন আিব লায়লা রহ. বেলন, রাসূল সা. এর সাহািবগণ বেলেছন েয, 
তারা রাসূল সা. সেঙ্গ েকান সফের িছল, তােদর একজন ঘুিমেয় পড়েল অপর েকউ তার তীর 
িনেয় েনয়, েলাকিট ঘুম েথেক জাগৰ্ত হেয় ভীত হেয় যায়। এ দৃশয্ েদেখ সবাই েহেস িদল। 
রাসূল সা. বলেলন, েতামরা হাসেল েকন? তারা বলল, িকছু হয়িন। তেব আিম তার তীরিট 
িনেয়িছলাম আর এেতই েস ঘাবেড় েগেছ। রাসূল সা. বলেলন, ‘েকান মুসিলেমর জনয্ অনয্ 
েকান মুসিলমেক ভয় েদখােনা ৈবধ নয়।’ (আবুদাউদ : ৫০০৪, আহমদ : ২২৫৫৫, অনুবাদ 
আহমদ েথেক, সিহহ আল-জােম : ৭৬৫৮)  

অপর এক হািদেস রাসূল সা. বেলেছন, ‘েতামােদর েকউ কােরা আসবাব পতৰ্ ইচ্ছায় বা 
রিসকতায় ধরেব না, েকউ কােরাটা ধের থাকেল তার উিচত তােক তা েফরত্ েদয়া।’ 
(আবুদাউদ : ৫০০৩, িতরিমিজ : ২১৬০, সিহহ আল-জােম : ৭৫৭৮, হািদসিট হাসান) 

 
- বাচ্চােদর সেঙ্গ েখলাধুলাচ্ছেল িমথয্া বলা :  

বাচ্চােদর সেঙ্গ েখলাধুলােতও িমথয্া েথেক িবরত থাকা জরুির। কারণ, এটা বাচ্চােদর 
অন্তের েগঁেথ যায়। রাসূল সা. এর েথেক কেঠারভােব িনেষধ কেরেছন। 

আŀুল্লাহ ইবেন আেমর েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, আমােক আমার আম্মা একিদন 
ডাকেলন, তখন রাসূল সা. আমােদর ঘের বসা িছেলন, আম্মা বলেলন, তুিম আস, আিম 
েতামােক েদব। রাসূল সা.  বলেলন, তুিম তােক িক েদয়ার ইচ্ছা কেরছ? িতিন বলেলন, আিম 
তােক েখজুর েদব। রাসূল সা. তােক বলেলন, হয্া,ঁ যিদ তুিম তােক িকছু না িদেত তেব তার 
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সেঙ্গ েতামার এটা িমথয্া বলা হত।’ আবু হুরায়রা রা. বেলন, েয বয্িক্ত েকান বাচ্চােক বলল, 
আস আিম েতামােক েদব, অতঃপর েস যিদ না েদয়, তেব তার এটা িমথয্া কথা হেব। 
(আবুদাউদ : ৪৯৯১, হািদসিট সিহহ আল-জােমেত হাসান বলা হেয়েছ, হািদস নং ১৩১৯) 

 
- েলাক হাসােনার জনয্ িমথয্া বলা :  

মুয়ািবয়া ইবন হাইদা বেলন, আিম রাসূল সা. েক বলেত শ‌ুেনিছ, ‘ধব্ংস তার জনয্ েয, 
েলাক হাসােনার জনয্ কথা বেল এবং তােত েস িমথয্ার আশৰ্য় েনয়। ধব্ংস তার জনয্, ধব্ংস 
তার জনয্।’ (িতরিমিজ : ২৩৫, িতিন বেলেছন, হািদসিট হাসান, আবুদাউদ : ৪৯৯০) 
 
 িমথয্ার পিরণাম :  
িমথয্া বলার পিরণাম খুবই ধব্ংসাত্মক। এর জনয্ দুিনয়ােত রেয়েছ ধব্ংস আর আেখরাত 

রেয়েছ অপমান ও লাঞ্ছনা। িনেম্ন কেয়কিট তুেল ধরা হল :  
ক. িমথয্ার কারেণ অন্তের কপটতার সৃিষ্ট হয়।  
আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ‘সুতরাং পিরণােম িতিন তােদর অন্তের িনফাক েরেখ িদেলন 

েসিদন পযর্ন্ত, েযিদন তারা তার সােথ সাক্ষাত্ করেব, তারা আল্লাহেক েয ওয়াদা িদেয়েছ তা 
ভঙ্গ করার কারেণ এবং তারা েয িমথয্া বেলিছল তার কারেণ।’ (তওবা : ৭৭) আŀুল্লাহ ইবেন 
মাসউদ বেলন, ‘মুনািফকেদর পিরচয় িতনিট : যখন কথা বলেব িমথয্া বলেব, আর ওয়াদা 
কের ভঙ্গ করেব ও আমানত রাখেল েখয়ানত করেব। অতঃপর িতিন দিলল সব্রূপ সুরা 
তওবার ৭৫-৭৭ পযর্ন্ত আয়াতগ‌ুেলা েতলাওয়াত কেরন। (মুসান্নাফ ইবেন আিব শাইবা : 
৬/১২৫)  

খ. িমথয্া পাপাচার ও জাহান্নােমর িদেক িনেয় যায়। 
আŀুল্লাহ ইবেন মাসউদ রা. েথেক বিণর্ত, রাসূল সা. বেলেছন, ‘সতয্বািদতা হেচ্ছ শ‌ুভ 

কাজ। আর শ‌ুভ কাজ জান্নােতর িদেক িনেয় যায়। আর বান্দা যখন সতয্ বলেত থােক, 
একসময় আল্লাহর িনকট েস িসিদ্দক িহেসেব পিরগিণত হয়। আর িমথয্া হেচ্ছ পাপাচার, 
পাপাচার জাহান্নােমর িদেক িনেয় যায়, বান্দা যখন িমথয্া বলেত থােক, আল্লাহর িনকট 
একসময় েস িমথুয্ক িহেসেব গণয্ হয়। (বুখাির : ৫৭৪৩, মুসিলম : ২৬০৭)  

সানআিন বেলন, ‘হািদেস এর পৰ্িত ইিঙ্গত রেয়েছ েয, বান্দা সতয্ বলেল সতয্বািদতা তার 
একিট আলামত হেয় যায়। পক্ষান্তের বান্দা িমথয্া বলেল িমথয্া বলা তার অভয্াস ও আলামেত 
পিরণত হয়। সতয্বািদতা বয্িক্তেক জান্নােত িনেয় যায় আর িমথয্া বয্িক্তেক জাহান্নােম িনেয় 
যায়। অিধকন্তু সতয্বাদীর কথার পৰ্িত মানুেষর আগৰ্হ থােক ও তা মানুেষর িনকট 
গৰ্হণেযাগয্তা পায় আর িমথুয্কেদর কথার পৰ্িত মানুেষর আগৰ্হ থােক না এবং মানুেষর িনকট 
তা গৰ্হণেযাগয্তাও পায় না।’ (সুবুলুস্ সালাম : ২/৬৮৭) 

গ. িমথুয্কেদর সাক্ষয্ গৰ্হণ করা হয় না।  
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ইবনুল কাইয়ূম রহ. বেলন, েযসব কারেণ ফেতায়া, সাক্ষয্ ও  বণর্না পিরতয্াগ করা হয় 
তার মেধয্ অনয্তম হেচ্ছ িমথয্া। িমথয্া মানুেষর মুেখর কাযর্কািরতাই নষ্ট কের েদয়। 
েযমিনভােব অন্ধ বয্িক্তর চাঁদ েদখার সাক্ষয্ গৰ্হণেযাগয্ নয় এবং বিধর বয্িক্তর েশানার সাক্ষয্ 
গৰ্হণেযাগয্ নয়। কারণ, মুখ একিট অেঙ্গর নয্ায় যখন তা িমথয্া বলা আরম্ভ করেব তখন তার 
কাযর্কািরতা নষ্ট হেয় যােব। বরং মানুেষর ক্ষিতর মূল কারণই হেচ্ছ িমথয্া জবান।’ (আলামুল 
মুয়ািক্কঈন : ১/৯৫) 

ঘ. িমথয্ার কারেণ দুিনয়া আেখরাত উভয় জাগেতই েচহারা িববণর্ ও মিলন হেয় যায় 
আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ‘আর যারা আল্লাহর পৰ্িত িমথয্ােরাপ কের িকয়ামেতর িদন তুিম 

তােদর েচহারাগ‌ুেলা কােলা েদখেত পােব।’ (জুমার : ৬০) আল্লাহ এবং তার রাসূেলর ওপর 
িমথয্া বলার শািস্ত হেচ্ছ েচহারা কােলা হেয় যাওয়া। 

ঙ. হািদস দব্ারা পৰ্মািণত িমথুয্েকর েচায়াল িচের গদর্ান পযর্ন্ত িনেয় যাওয়া হেব।  
সামুরা ইবন জুনদুব রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম পৰ্ায়ই বলেতন, “েতামােদর েকউ িক েকােনা সব্প্ন েদেখেছ?” তখন 
আল্লাহ যা মঞু্জর কেরন, তা েকউ েকউ বণর্না করেতন। একিদন পৰ্তুয্েষ িতিন বলেলন, 
আমার কােছ রােত (সব্েপ্ন) দু জন আগন্তুক এেসিছল। তারা আমােক উঠােলা এবং বলল, 
আমােদর সােথ চলুন। আমরা েগলাম, তখন এমন এক বয্িক্তর িনকট েপঁৗছলাম, েয তার 
িপেঠর উপের শ‌ুেয় িছল আর অনয্ একজন েলাহার কাঁিচ িনেয় তার উপের দণ্ডায়মান িছল। 
েস তার েচহারার এক পােশব্র্ এেস তার েচায়াল িচের গদর্ান পযর্ন্ত, তার নািসকা িচের গদর্ান 
পযর্ন্ত এবং তার চকু্ষ িচের গদর্ান পযর্ন্ত েকেট িনেয় যািচ্ছল। .... অতঃপর অপর েচহারার 
অপর পােশব্র্ িগেয় এ পােশব্র্ যা কেরিছল তাই করল। এক পাশব্র্ েশষ করার সেঙ্গ সেঙ্গ আবার 
তা পূেবর্র অবস্থায় িফের েযত। ফেল েস অপর পােশব্র্ িগেয় পুনরায় একই কাজ করত।” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, “আিম বললাম, সুবহানাল্লাহ!! এই দু জন 
কারা? তারা আমােক বলল, সামেন এিগেয় যান, সামেন এিগেয় যান।” (অতঃপর েফেরশতা 
দু জন িতিন যা েদেখেছন তার বয্াখয্া িদেত িগেয় বলল:) “আপিন েয েলাকেক েদেখেছন তার 
েচায়াল গদর্ান পযর্ন্ত, তার নািসকা িচের গদর্ান পযর্ন্ত এবং তার চকু্ষ গদর্ান পযর্ন্ত িচের েনওয়া 
হিচ্ছল, েস হেলা ঐ বয্িক্ত, েয তার ঘর েথেক সকােল েবর হেয় এমন এক িমথয্া কথা বেল, 
যা িদগেন্ত ছিড়েয় পেড়।” (বুখাির : ৫৭৪৫) 
 
 িমথয্া সম্পেকর্ মনীষীেদর উিক্ত: 

- আŀুল্লাহ ইবন মাসঊদ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন: ‘েকােনা মানুষ সতয্ বলেব এবং সতয্ 
বলার পৰ্েচষ্টায় থাকেব, অবেশেষ তার অন্তের সঁুই পিরমাণ স্থান থাকেব না িমথয্ার জনয্। 
আবার, েকােনা মানুষ িমথয্া বলেব এবং িমথয্া বলেত েচষ্টা করেব, অবেশেষ তার অন্তের 
সঁুই পিরমাণ স্থানও অবিশষ্ট থাকেব না সেতয্র জনয্।’  
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আরও বিণর্ত আেছ, িতিন বেলন: ‘রিসকতা িকংবা একান্তভােব— কখেনাই িমথয্া বলেব না।’ 
অতঃপর িতিন এই আয়াত পাঠ কেরন: “েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আল্লাহ্ র তাক্ওয়া 
অবলমব্ন কর এবং সতয্বাদীেদর সােথ থাক।” [সূরা আত-তাওবা: ১১৯] 

- আবু বকর িসদ্দীক রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন: ‘েতামরা িমথয্া েথেক সাবধান থাক! েকননা, 
িমথয্া ঈমােনর পিরপন্থী।’ 

- সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন: ‘একজন মুিমন বয্িক্তর মেধয্ িমথয্া ও 
িবশব্াসঘাতকতা বয্তীত সকল চিরতৰ্ই থাকেত পাের।’ 

- উমর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন: ‘কখনওই সিতয্কােরর ঈমােন েপঁৗছেত পারেব না, 
যতক্ষণ না ঠাট্টাচ্ছেল িমথয্া বলা তয্াগ না করেত পার।’ 

(মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বা: ৫/২৩৫, ২৩৬) 
 
 েযসব কারেণ িমথয্া বলা যায় :  
িতন জায়গায় িমথয্া বলা ৈবধ। ১. যুেদ্ধ িমথয্া বলা ৈবধ। ২. দু’গৰ্ুেপর মােঝ সমেঝাতা 

করার জনয্ িমথয্া বলা ৈবধ। সব্ামী-স্তৰ্ীর মােঝ িমল-মহবব্ত সৃিষ্ট করার জনয্ও িমথয্া বলা 
ৈবধ। 

উেম্ম-কুলসুম রা. বেলন, আিম রাসূল সা. েক বলেত শ‌ুেনিছ : ‘েয বয্িক্ত দু’জেন মােঝ 
সমেঝাতা করার জনয্ ভােলা কথার আদান-পৰ্দানকােল িমথয্া বেল েস িমথুয্ক নয়।’ (বুখাির : 
২৫৪৬, মুসিলম : ২৬০৫) 

আসমা িবনেত ইয়ািজদ বেলন, রাসূল সা. বেলেছন, ‘িতন জায়গা বয্তীত িমথয্া বলা ৈবধ 
নয়। স্তৰ্ীেক সন্তুষ্ট করার জনয্ িমথয্া বলা, যুেদ্ধ িমথয্া বলা এবং দু’জেনর মােঝ সমেঝাতা 
করার জনয্ িমথয্া বলা ৈবধ। িতরিমিজ : ১৯৩৯, সিহহ আল-জােম : ৭৭২৩) 

 
 এিপৰ্ল ফুল (APRIL FOOL) বা এিপৰ্েলর েবাকা :  
এিপৰ্ল ফুল সম্পেকর্ িনিদর্ষ্টভােব িকছু জানা যায়িন, তেব এ সম্পেকর্ অেনক বণর্না ও 

মতামত পাওয়া যায়। এিপৰ্ল ফুল িনেয় কারও কারও বক্তবয্ হেচ্ছ :  
আমরা অেনেকই এিপৰ্ল ফুল বা ‘িবশব্ েবাকা িদবস’ উদযাপন কের থািক। অথচ এ 

িদবেসর জন্ম রহসয্ বা এর েপৰ্ক্ষাপট সম্পেকর্ সমূ্পণর্ অজ্ঞ। পৰ্ায় হাজার বছর পূেবর্ মুসিলমরা 
যখন েস্পন শাসন করিছল, মুসিলমেদর শিক্ত অপৰ্িতেরাধয্ িছল এবং িখৰ্ষ্ট-জগত্ িবশব্ েথেক 
মুসলামনেদর িনিশ্চ হ্ন করার জনয্ উেঠ-পেড় েলেগিছল, েয বয্াপাের তারা এক ধরেণর 
সফলতাও পায়, েস সমেয়র ঘটনা এিট। েস্পন েথেক মুসিলমেদর উত্খাত করার জনয্ িখৰ্ষ্ট-
জগত্ অেনকবারই েচষ্টা চািলেয়েছ, িকন্তু তারা সফল হেত পােরিন। তাই তারা মুসিলমেদর এ 
অপৰ্িতেরাধয্ শিক্ত রহসয্ জানার জনয্ েগােয়ন্দা িনেয়াগ করল। েগােয়ন্দা বািহনীর িরেপাটর্ িদল 
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েয, মুসিলমেদর আিত্মক শিক্তর মূল রহসয্ হেচ্ছ তাকওয়া। তারা একমাতৰ্ আল্লাহেক ভয় কের 
বেলই অনয্ কাউেক ভয় পায় না।  

যখন তােদর িনকট মুসিলমেদর শিক্তর রহসয্ উদ্ঘাটন হেয় েগল, তখন তারা এর মূেল 
আঘাত হানার জনয্ মদ এবং েনশাজাতীয় সামগৰ্ী েস্পেন রফতািন আরম্ভ করল। তােদর এ 
েকৗশল কাযর্কর পৰ্মাণ হেলা। ধীের ধীের মুসিলমেদর ঈমান দুবর্ল হেত লাগল। এক সময় 
পাশ্চােতয্র কয্াথিলক খৃস্টানরা েস্পেনর সকল যুবকেদর কাবু কের েফলল। পৰ্ায় আট শ বছর 
যাবত্ মুসিলমেদর েয রাজতব্ চেল আসিছল তার সবর্ েশষ ঘাঁিট গৰ্ানাডার পতন ঘেট পেহলা 
এিপৰ্ল। আর এজনয্ এেক এিপৰ্েলর েবাকা বা েধাকঁা বলা হয়।  

তখন েথেকই তারা এর িদবসিট পালন কের আসেছ। মুসিলমেদর েবাকা বানােনার েস 
িদনিটেকই তারা এভােব উদযাপন কের এিপৰ্ল ফুল নােম। 

তারা এ েবাকািম ও েধাঁকাবািজ শ‌ুধু গৰ্ানাডার বািহনীর জনয্ মেন করেছ না বরং এ েধাঁকা 
তারা সমগৰ্ মুসিলম জািতর জনয্ মেন করেছ এবং সবার ওপরই এেক চািপেয় িদেচ্ছ। আমরা 
যিদ এ সব অনুষ্ঠােন অংশগৰ্হণ কির বা অন্ধেদর নয্ায় এর অনুকরণ কির তেব এটা আমােদর 
জ্ঞােনর দীনতা িভন্ন বলার িকছু েনই। আমরা যিদ এর মূল ঘটনা সম্পেকর্ অবিহত হই তেব 
আমােদর পরাজেয়র িদেন আমােদর উত্সব পালন করা কখনই সম্ভব হত না। বরং েস্পন 
েথেক িশক্ষা িনেয় আমােদর কতর্ব হেচ্ছ এসব অনুষ্ঠান পৰ্তয্াখয্ান করা এবং সিতয্কার 
ইসলামেক আমােদর জীবেন বাস্তবায়ন করা। আর েকানভােবই আমােদর ঈমােন দুবর্লতা 
আেস এমনসব জীবন গৰ্হণ না করা। 

এিদন মানুষ িবিভন্ন ধরেণর িমথয্া বেল থােক। েযমন : কােরা সন্তান, স্তৰ্ী বা ঘিনষ্ঠ কারও 
মৃতুয্র সংবাদ েদয়, ফেল সংবাদ গৰ্হীতা এর দুঃখ সইেত না েপের অেনক সময় মৃতুয্ বরণ 
কের। আবার কােরা চাকুরী চেল যাওয়া, কােরা স্তৰ্ীর বয্াপাের িমথয্া অপবাদ েদয়া, কােরা 
আগ‌ুেন পুেড় যাওয়া বা অসুখ ইতয্ািদর বয্াপাের িমথয্া সংবাদ পিরেবশন কের। কারেণ হতয্া, 
তালাক ও অেনক অপৰ্ীিতকর ঘটনা ঘেট থােক- যা কখেনাই কাময্ নয়। 

তাই আমােদর ইসলাম ধমর্ এ ধরেনর িমথয্া, েধাঁকাবািজ ও পৰ্তারণােক হারাম েঘাষণা 
কেরেছ।  

(মূল েথেক সামানয্ সংিক্ষপ্ত করা হেয়েছ) 

 
সমাপ্ত 


